
মহাত্মা গান্ধী রচনা 

 

 সূচনা 

ভারতবর্ ষ শান্তিকামী দেশ। মহান সিান গান্ধীজী দক “ জান্ততর জনক ”  বলা হয় কারণ ন্তহিংসা দক 

ন্ততন্তন অন্তহিংসা ন্তেযয় জয় করার মন্ত্র ন্তশন্তিযয় ন্তিযলন। ইিংযরজ সরকাযরর ন্তবরুযে ভারযতর  

সাধারণ মানুর্যক এই মযন্ত্রর মযধে ন্তেযয় ন্ততন্তন জান্তগযয় তুযলন্তিযলন।  

জন্ম ও বংশ পররচয়  

দমাহনোস করমচা াঁে গান্ধী ১৮৬৯ খ্রী:- ২রা অযটাবর পুজরাযের কান্তিয়াবাড় প্রযেযশর দপার 

বন্দযর ন্তহন্দ ুদমাধ পন্তরবাযর জন্মগ্রহণ কযরন। তাাঁর ন্তপতা করমচা াঁে উত্তমচা াঁে গান্ধী ও মাতা 

পুতলী বাই। গান্ধীজজর পূব ষপরুুর্গণ বিংশানুক্রযম কান্তিয়াবাড় প্রযেযশর দপারবন্দর নামক স্থাযনর 

দেওয়ান ন্তিযলন। পান্তরবান্তরক আেযশ ষর দবন্তে মযেই তাাঁর মহৎ জীবযনর েীক্ষা, ন্তপতার দতজন্তিতা, 

সতেন্তনষ্ঠা ও বজুে এবিং মাতার ধম ষপ্রানতা, ক্ষমা, করুনা সন্তহষু্ণতা প্রভৃন্তত মানন্তবক গুন ন্ততন্তন 

উত্তরান্তধক।  

রশক্ষাজীবন 

মহাত্মা গান্ধী িাত্র জীবযন মাঝান্তর মাযনর িাএ ন্তিযলন ১৯ বির বয়যস ন্ততন্তন রাজযকাযের একটে 

স্থানীয় সু্কযল ভন্ততষ হন এবিং ১১ বির বয়যস রাজযকাযের একটে উচ্চন্তবেোলযয় এত হন। ১৮৮৭ 

সাযল ১৮ বির বয়যস মোটিকুযলশন পরীক্ষায় উত্তীণ ষ হযয় ১৮৮৮ সাযল গুজরাযের ভাবনগযর 

সামালোস কযলযজ ভন্ততষ তাাঁর পন্তরবাযরর ইচ্ছা ন্তিল তাাঁযক আইনজীন্তব করার দসই ইচ্ছা পূরণ 

করযত ১৮৮৮ সাযলর ৪ঠা দসযেম্বর বোন্তরস্টান্তর পড়ার জনে ইউন্তনভান্তস ষটে কযলজ লন্ডযন যান। 

এরপর ১৮৯১ সাযল ন্ততন্তন বোন্তরস্টান্তর পাশ কযর তিতি দেশে তিশে আশেি।  

কম মজীবন 

ন্তবযলত দিযক বোন্তরস্টান্তর ন্তশক্ষায় সফলতা লাযভর পর আইনজীন্তব ন্তহসাযব কাজ করযত িাযকন 

তার পরবতীযত আব্দলু্লা এন্ড সন্স এর আইনজীব ন্তহসাযব েন্তক্ষণ আন্তিকা সফর কযরন যা 

গান্ধীজজর জীবযন এযন দেয় নােকীয় পন্তরবতষন। এিাযন ন্ততন্তন ভারতীয় ও কৃষ্ণাযের প্রন্তত 

সাধারণত ববর্যমের িীকার হন ভারতীয়যের অন্তধকার সযচতন কযর তুলযত ১৮৯৪ সাযল নাোল 

ইজন্ডয়ান কিংযগ্রস প্রন্ততষ্ঠা কযরন। দসিানকার ভারতীয়যের ন্তনযয় রাজননন্ততকভাযব সিংঘবে হযয় 

কৃষ্ণাঙ্গ - দেতাঙ্গ আযন্দালন শুরু কযরন। এরপর ১৯১৫ খ্রী: ৯ই জানুয়ারী ভারতবযর্ ষর পনুরায় 

প্রতোগমন করার মাধেযম সজক্রয়ভাযব ভারতীয় রাজনীন্ততযত অিংশ গ্রহণ কযরি।  

ভারতের স্বাধীনো আতদালতন ভূরমকা 

েন্তক্ষণ আন্তিকাযত ২১ বির কাোযনার পর ১৯১৫ সাযলর ৯ই জানযুারী গান্ধী ভারযত ন্তফযর 

আযসন। এইজনে ওই ন্তেনটেযক প্রবাসী ভারতীয় ন্তেবল ন্তহসাযব পালন করা হয়, গান্ধীর ভারতীয় 



রাজনীন্তত এবিং ভারতীয় জনগযণর সাযি পন্তরচয় হয় দগাপালকৃষ্ণ দগািযলর মাধেযম, ন্তযন্তন 

তৎকালীন একজন সম্মান্তনত কিংযগ্রস দনতা ন্তিযলন, গান্ধীর প্রিম বড় কৃন্ততত্ব ন্তিল ১৯১৮ সাযল 

যিন ন্ততন্তন ন্তবহাযরর চম্পারণ ও দিো আযন্দালযনর দনতৃত্ব দেন। এিাড়াও ন্ততন্তন ন্তিটেশ 

সরকাযরর ন্তবরুযে অসহযযাগ আযন্দালন, আইন অমানে আযন্দালন, িরাজ এবিং ভারত িাযড়া 

আযন্দালযনর দনতৃত্ব দেন।  

গান্ধীজজর প্রয়ান 

সবযশযর্ ১৯৪৭ সাযলর ১৫ই আগস্ট ভারতবযস ইিংযরজ শাসযনর অবসান ঘটেযয় িাধীন 

িাধীনতা আযন্দালনযক বেি ষ করযত ইিংযরজরা দয ন্তি-জান্তত তযত্বর ন্তবর্ প্রযয়াগ কযরন্তিল তার 

দিযক দেিা ন্তেযয়ন্তিল সামুোন্তয়ক োঙ্গা, গান্ধীজজ তা প্রন্ততহত করযত পারযলন না। দেশ েুই ভাযগ 

ন্তবভক্ত হল, ভারত ও পান্তকস্তান, এযত গান্তন্ধজী অযনক আঘাত পান।  ন্ততন্তন ের্ বোই দচযয়ন্তিযলন 

ন্তহন্দ ুমুসন্তলযমর ঐক্য ভারত, এক দমৌলবােী ন্তহন্দ ুপ্রন্ততষ্ঠান·গান্ধীজজযক মুসলমান দতার্নবােী বযল 

অন্তভন্তহত কযরন ১৯৪৮ সাযলর ৩০ দশ জানুযার এযের মযধেই দকাযনা আততায়ী িারা গুন্তলন্তবে 

হন গান্তন্ধজী।  

উপসংহার 

কন্তবগুরু রবীন্দ্রনাি তাযক মহাত্মা বযল ডাকযতন। কারণ,সতে, দপ্রম, তোগ দসবা ও অন্তহিংসাযক 

জীবযনর মূলমন্ত্র দমযন ন্ততন্তন সারাো  জীবনই িুব সহজ ও সরল জীবনযাপন করযতন। আচার-

আচরযণ ন্তনভীকতা ও বেজক্তত্ব প্রকাযশ | ন্ততন্তন জনগযণর বাপুজী হযলও ভারযতর িাধীনতা 

আযন্দালযনর একজন সাি ষক কণ ষধার। দেযশর জনে তাাঁর অবোযনর জনে ন্ততন্তন দেশবাসীর কাযি 

ন্তচর অমর হয় আশেি।  

 

 


